
নবীনচন্দ্র সেননর ‘মাইনেল মধুেূদন দত্ত’  

ঊনববিংশ শতাব্দীর বািংলা সাবিত্তের নবজাগরণ পত্বে যে কত়্েকজন কবব বািংলা কাবেধারাত্ক নতুন 
উচ্চতা়ে বনত়্ে বগত়্েবিত্লন, তাাঁত্ের মত্ধে মাইত্কল মধুসূেন েত্ত সবোত্ে স্মরণী়ে। বািংলা কাত্বে অবমত্রাক্ষর 
িত্ের প্রবতে ন, পাশ্চাতে কাবেরীবতর সফল প্রত়্োগ, মিাকাবে রচনা এবিং বািংলা ভাষাত্ক আধুবনক 
কাবেভাষার মেোো়ে প্রবতবিত করার যক্ষত্ত্র তাাঁর অবোন অনস্বীকােে। এই মিান কববর জীবনাবসাত্নর 
পর সমকালীন কবব নবীনচন্দ্র যসন গভীর যশাক, শ্রদ্ধা ও আত্মসমাত্লাচনার অনুভূবত বনত়্ে রচনা 
কত্রন ‘মাইকেল মধুসূদন দত্ত’ কববতাটি। এটি যকবল একজন কববর মৃতুেত্ত যশাকপ্রকাশ ন়ে; বরিং 
সমে বাঙাবল জাবতর কৃতঘ্নতার ববরুত্দ্ধ এক তীব্র প্রবতবাে এবিং জাতী়ে আত্মসমাত্লাচনার েবলল।  

    কববতা়ে নবীনচন্দ্র যসন যেবিত়্েত্িন যে, বেবন বািংলা সাবিতেত্ক নতুন জীবন োন কত্রবিত্লন, 
জীবত্নর যশষ পেোত়্ে বতবনই অবত্িলা, োবরদ্র্ে ও অনােত্রর বশকার িন। তাই কববতাটি যেমন 
যশাকগাথা, যতমবন জাতী়ে ববত্বকত্ক জােত করার আহ্বানও বত্ে। 

              মাইত্কল মধুসূেন েত্ত্তর জীবন বিল অসাধারণ প্রবতভা ও গভীর ট্র্োত্জবির সমন্ব়ে। 
সাবিতেজগত্ত অসামানে সাফলে অজে ন করত্লও বেবিগত জীবত্ন বতবন নানা সিংকে, ঋণভার, অসুস্থতা 
এবিং আবথেক েুরবস্থার মত্ধে বেন কাটিত়্েবিত্লন। ১৮৭৩ সাত্লর ২৯ জনু তাাঁর মৃতুে ঘত্ে। মৃতুের 
সম়ে তাাঁর আবথেক অবস্থা বিল অতেন্ত যশাচনী়ে। োাঁর সাবিতেকীবতে  বািংলা ভাষাত্ক ববশ্বমাত্নর মেোো 
বেত়্েবিল, তাাঁত্কই জীবত্নর যশষ সমত়্ে সমাত্জর অবত্িলা সিে করত্ত ি়ে। এই বাস্তব ঘেনাই নবীনচন্দ্র 
যসনত্ক গভীরভাত্ব বেবথত কত্র। বতবন উপলবি কত্রন, বাঙাবল সমাজ তার যশ্রি কববত্ক েথােথ 
সম্মান বেত্ত পাত্রবন। এই উপলবি যথত্কই রবচত ি়ে কববতাটি। ফত্ল এটি শুধু বেবিগত যশাত্কর 
ববিিঃপ্রকাশ ন়ে; বরিং একটি জাবতর ননবতক বেথেতার েবলল। 

      কববতার সূচনাত্তই কবব বঙ্গভূবমত্ক বত্লত্িন— “কৃতঘ্ন, মা বঙ্গভূবম।” এই একটি শত্ব্দই কববর 
গভীর যক্ষাভ প্রকাবশত িত়্েত্ি। বতবন মত্ন কত্রন, বািংলা মাটিই তার যশ্রি সন্তানত্ক েথােথ সম্মান 
বেত্ত বেথে িত়্েত্ি। মধুসূেত্নর কাবেধ্ববন বিল যকাবকত্লর সুমধুর কত্ের মত্তা। তাাঁর কববতা সমে 
বািংলা সাবিতেত্ক নতুন প্রাণ বেত়্েবিল। যেমন কৃত্ের বাাঁবশর সুত্র ব্রজবাসীরা যমাবিত িত়্েবিল, যতমবন 
মধুসূেত্নর কববতা়ে সমে বািংলা সাবিতে আত্োবলত িত়্েবিল। এরপর কবব অতেন্ত যবেনাভত্র স্মরণ 
কত্রন যে, এমন একজন প্রবতভাবান কববত্ক যশষ জীবত্ন বভকু্ষত্কর মত্তা েুিঃি-কত্ের মত্ধে জীবন 
কাোত্ত িত়্েত্ি। বতবন বলত্িত্িন— 

           “অেত্ে মা অনােত্র, বঙ্গববকূত্লশ্বত্র 

     বভকু্ষত্কর যবত্শ, মাতা, বে়োি ববো়ে।” 

এই পিংবিত্ত কববর তীব্র অবভত্োগ বনবিত রত়্েত্ি। সমাজ একজন মিান প্রবতভাত্ক েথাত্োগে সম্মান 
বেত্ত বেথে িত়্েত্ি। বেবন বািংলা সাবিতেত্ক অমূলে সম্পে বেত়্েবিত্লন, তাাঁত্কই োবরদ্র্ে ও অনােত্রর 
মত্ধে পৃবথবী িাড়ত্ত িত়্েত্ি। 



           এরপর কবব মধুসূেত্নর সাবিবতেক অবোত্নর কথা স্মরণ কত্রত্িন। তাাঁর কেত্ক বতবন 
অমৃতধারার সত্ঙ্গ তুলনা কত্রত্িন। তাাঁর কাবেধারা মানুত্ষর হৃে়েত্ক যেমন আনে বেত়্েত্ি, যতমবন 
বািংলা ভাষার মেোো বহুগুত্ণ বৃবদ্ধ কত্রত্ি। মধুসূেত্নর মৃতুের পর এমন প্রবতভার অভাব গভীরভাত্ব 
অনুভূত িত্ব বত্লই কববর আশঙ্কা। নবীনচন্দ্র যসন বািংলা সাবিতেত্ক একটি রেিবনর সত্ঙ্গ তুলনা 
কত্রত্িন। মধুসূেন বিত্লন যসই িবনর অমূলে রে। বকন্তু সম়ে যসই রে যকত্ড় বনত়্েত্ি। কববর মত্ন 

িত়্েত্ি এমন রে বক আর কিনও জন্ম যনত্ব?এই প্রত্ের মত্ধে রত়্েত্ি গভীর িতাশা ও যশাক। কারণ 
মধুসূেত্নর মত্তা প্রবতভা েুত্গ েুত্গ জন্মা়ে না। বতবন বিত্লন অননে, অবিতী়ে এবিং বািংলা সাবিত্তের 
ইবতিাত্স এক ববরল ঘেনা। 

      কববতার যশষ স্তবত্ক কবব বত্লন— “শূনে ি'ল আবজ বঙ্গ-কবব-বসিংিাসন।” অথোৎ মধুসূেত্নর 
মৃতুের ফত্ল বািংলা কববতার আসন শূনে িত়্ে যগত্ি। বতবন বিত্লন কল্পনার সূেে, বািংলা কববতার মধু। 
তাাঁর মৃতুের মাধেত্ম বািংলা সাবিতে এক অপূরণী়ে ক্ষবতর সমু্মিীন িত়্েত্ি। এিাত্ন ‘শমন’ শব্দটি মৃতুের 
প্রতীক বিত্সত্ব বেবহৃত িত়্েত্ি। মৃতুেই যেন বািংলা কববতার মধু যকত্ড় বনত়্ে যগত্ি। 

      বািংলা সাবিত্তের অনেতম কবব মাইত্কল মধুসূেন েত্ত জীবদ্দশা়ে যে সম্মান পাও়োর যোগে 
বিত্লন, তা বতবন পানবন। তাাঁর মৃতুেত্ত যকবল একজন কববর মৃতুে ঘত্েবন; বািংলা সাবিতে এক অমূলে 
সম্পে িাবরত়্েত্ি। কবব নবীনচন্দ্র যসন এই উপলত্ক্ষ বাঙাবল সমাত্জর কৃতঘ্নতা, উোসীনতা ও 
অকৃতজ্ঞতার কত্ ার সমাত্লাচনা কত্রত্িন। একই সত্ঙ্গ বতবন মধুসূেত্নর অসামানে সাবিতেকীবতে র প্রবত 
গভীর শ্রদ্ধা বনত্বেন কত্রত্িন আত্লাচে কববতার িত্ত্র িত্ত্র। 
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